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বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশবিদ্যালয়ের ষোড়ষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
কৃষি এবং কৃষকের মঙ্গল নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার যতটা ভাবে, অন্যেরা তা ভাবে না। কৃষির উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে আমরা আমাদের প্রথম মেয়াদে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন ইপসা-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।
এই স্বল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সুধিবৃন্দ,
দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র বিমোচন, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। 
কিন্তু কৃষি আজ নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ হেক্টর কৃষিজমি অকৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এরসাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব। 
এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য যোগান দেওয়া সহজ কাজ নয়। শুধু খাদ্য কেন, অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যেমন বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার উপকরণও কৃষজমি থেকে আসে।
ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার উপকরণের চাহিদা মেটাতে হলে আমাদের উন্নত প্রযুক্তির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। 
এজন্য লাগসই কৃষিজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সেগুলো কৃষকের মাঝে হস্তান্তর, উপকরণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে কৃষিকে একটি লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে কৃষি বিজ্ঞানীদের কাজ করতে হবে। 
প্রিয় সুধিমন্ডলী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। 
অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্যে তিনি কৃষিবিদদের সরকারি চাকুরিতে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন। 
জাতির পিতার সেই দুরদৃষ্টির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতির দেশকে ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করেছিলাম। 
এজন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আমাদের সেরেস পদকে ভূষিত করে। আমাদের আগে বিএনপি সরকার সারের দাবীতে আন্দোলনরত ১৮ জন কৃষককে হত্যা করেছিল। ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নিয়ে আমরা কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সার সরবরাহ করি। 
আমাদের কৃষিবান্ধব নীতির ফলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রেকর্ড ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং বাংলাদেশ আজ খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। 
২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সারের দাম তিন দফা কমিয়েছি। কৃষকের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছি। সার, সেচ, ডিজেলসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুর্কি প্রদান করা হয়েছে। ডিজেলের ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হচ্ছে। আমরা প্রতিবছর প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করছি এবং কৃষি গবেষণায় জোর দিয়েছি।
২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, খরা এবং তাপ সহিষ্ণু জাতসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১৯০টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। চরাঞ্চলে ভুট্টা ও সবজি চাষ, পাহাড়ে ফল চাষ, জলাভূমিতে ভাসমান সবজি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা এসব উদ্যোগ থেকে অনেক বেশি লাভবান হব। 
প্রিয় শিক্ষকমন্ডলী,
আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, দেশের যে কোন ধরনের রাজনৈতিক বা অনুরূপ অস্থিরতা একদিনের জন্যও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারেনি। 
আপনারা গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলির সম্প্রসারণ করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। এসবের মধ্যে মঙ্গাপীড়িত এলাকার কৃষকদের কাছে বঙ্গবন্ধু ধান নামে পরিচিত বিইউ ধান-১ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য শালবনের জীববৈচিত্র রক্ষা করে কৃষিজ বনজ সম্পদের উপর অধিকতর উন্নততর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্য আপনারা বনবিভাগের যে জায়গা চেয়েছেন, আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকে সেই জায়গা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে আপনারা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিন। 
আমি আশা করছি আজকে যে সকল স্থাপনার উদ্বোধন করা হল, নাম ফলক উম্মোচন করা হল এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল - এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।
পাশাপাশি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে শাক-সবজী, ফলমূল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জাত নানা ধরণের প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনারা মনোনিবেশ করবেন। 
শিক্ষার উন্নততর পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্য বিশবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে সরকারের পক্ষ থেকে সে উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এদেশকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। 
সে লক্ষ্য অর্জনে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ১২০০ ডলার হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিগত ৬ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।
আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। রাজধানীতে মেট্রোরেলের কাজ শুরু হয়েছে। সারাদেশে ৫ হাজার ৬৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণ ২০০-এর বেশি সেবা পাচ্ছেন। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।
২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। 
কিন্তু, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি দেশের উন্নয়ন-যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তারা সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে। বিএনপি-জামাত গত ৫ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ৯২ দিন হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়েছে। শতাধিক নিরীহ মানুষকে পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে মেরেছে। জনগণ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।
ভবিষ্যতে তারা যাতে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ না করতে পারে সেজন্য আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ সকলের সহযোগিতায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করব। এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাব। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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